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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যবর্গ, 

শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মুগদা শাখার উদ্বোধন এবং নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শত শত বছর ধরে এ প্রবাদটি বিশ্বে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করার সাথে সাথেই দেশকে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। এ সময় তিনি শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দেন। 
জাতির পিতা বলতেন, ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই'। একমাত্র শিক্ষাই পারে সেই সোনার মানুষ তৈরি করতে। তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করেন। ৩৬ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। দেড় লাখের বেশি প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি সরকারি করেন। 
জাতির পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে শিক্ষাকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে দেশের সকল শিশুর শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিরক্ষরতা দূর করার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে জাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে জাতির পিতার দূরদর্শিতাই প্রকাশ পেয়েছে। 
সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই জাতির পিতার অনুসৃত পথ এবং সাংবিধানিক নির্দেশনার আলোকে দেশে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করেছে। 

আমাদের '৯৬ সরকারের সময় আমরা স্বাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত করেছিলাম। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সেশনজট দূর করেছিলাম।   
আমরা চাই, আমাদের আগামী প্রজন্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষ হোক। যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পারদর্শী হোক। আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক। এজন্য আমরা এবার সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। 
আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছি। 

আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর একটি জাতি গড়তে চাই। যারা প্রতিযোগিতা করেই বিশ্বে টিকে থাকবে। দেশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এগিয়ে নেবে। 
এ জন্য শিখন ও পাঠদানে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। নতুন শিক্ষানীতিতে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।     
সুধিবৃন্দ, 

সব অভিভাবকই চান তাঁর সন্তানকে একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে। এজন্য নতুন করে বিভিন্ন জেলার ৮৩টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালু করেছি। অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৬ হাজার ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। 
ভর্তির চাপ রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি। এজন্য রাজধানীতে সরকারিভাবে আরো ১১টি মাধ্যমিক স্কুল এবং ৬টি সরকারি কলেজ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 
শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরকে ভর্তিযুদ্ধ থেকে রেহাই দিতে এ বছর থেকে রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য লটারি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। 

বছরের শুরুতেই মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। এবার সর্বোচ্চ ২৩ কোটি ২২ লাখ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। এখন জানুয়ারি থেকেই ক্লাশ শুরু হচ্ছে। 
ঝরে পড়া রোধ করতে মাধ্যমিক পর্যন্ত গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে এমন ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। 
মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি হ্রাস ও পুনর্বাসনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। 
পাবলিক পরীক্ষাগুলো নকলমুক্ত করা হয়েছে। 
জাতীয়ভাবে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এতে সারা দেশে শিক্ষার একই মান অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা সনদ পাচ্ছে। ফলে তারা ছোট বয়স থেকেই আত্মবিশ্বাসী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।   
সুধিমন্ডলী, 

আপনারা জানেন, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী বিপ্লব এনে দিয়েছে। জ্ঞান আহরণে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। 
এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি। এতে নেতৃত্ব দেবে আমাদের নতুন প্রজন্ম। তাদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। 

আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ই-বুক চালু করেছি। ই-বুকে প্রচলিত বইয়ের চেয়ে আরও নিপুণভাবে চিত্রগুলো এ্যানিমেটেড ভাবে দেখা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের পড়া আনন্দদায়ক হবে। পাঠ্যপুস্তকগুলো ওয়েবসাইটেও দেওয়া হয়েছে।    

মাল্টিমিডিয়া ও অডিও-ভিস্যুয়াল এইডের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিখন প্রক্রিয়াকে আরো সহজ ও আনন্দদায়ক করার কাজ শুরু হয়েছে। 
দেশের ২০ হাজার ৫শ' মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ৩৫টি মাদ্রাসা এবং আরো শতাধিক স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজ চলছে। শিক্ষকদেরকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। 

তবে আইডিয়াল স্কুলের মতো নামী-দামী স্কুলগুলো নিজেরাই মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান চালু করতে পারে। তাদের সে সামর্থ্য আছে। ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যে কোনো বিষয়ের উপস্থাপনা করা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা আরো আকর্ষণীয় হবে। এজন্য শিক্ষকদেরকেও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে হবে।  
মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৪শ'র বেশি ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য ল্যাপটপ সহজলভ্য করার উদ্যোগ নিয়েছি। দেশেই ল্যাপটপ উৎপাদন হচ্ছে। শীঘ্রই বাজারজাত করা যাবে। 

যে সকল পশ্চাদপদ ও দুর্গম অঞ্চলে কম্পিউটার নেই সেখানে ভ্রাম্যমাণ আইটি ল্যাব পাঠানো হচ্ছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ফরম অন-লাইনে পূরণ করা যাচ্ছে। 

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে। ই-মেইল ও এসএমএস এর মাধ্যমেও ফলাফল জানা যাচ্ছে। 
পরীক্ষা সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি'র ফল প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে অনেক সময় বেঁচে যাচ্ছে। 

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের পাঁচ বছর এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর এই সাত বছরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও ভুক্ত করা হয়নি। আমরা সরকার গঠনের পর ১,৬২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও ভুক্ত করেছি। 
আমরা এর মধ্যেই ৫২ হাজার সহকারী শিক্ষক এবং প্রায় দুই হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। যার অধিকাংশই নারী। 

বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদার বৈষম্য দূর করা হয়েছে। 

দেশ-বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় তিন লাখ মাধ্যমিক শিক্ষককে  প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। 
সুধিমন্ডলী, 

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে আমরা বেশ এগিয়ে গেছি। শিশুমৃত্যু হ্রাসে সাফল্য অর্জন করায় জাতিসংঘ গত বছর আমাদেরকে এমডিজি অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ প্রতিটি এমডিজি অর্জনের লক্ষ্যে আমরা তৎপর আছি। 
ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে আমাদের সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আমরা সরকারি এবং বেসরকারি অফিসের আলাদা আলাদা সময় নির্ধারণ করেছি। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্কুলে যাওয়া-আসার জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। 
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়ে বিমানবন্দর থেকে শুরু করে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, গোলাপবাগ হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত যাবে। এছাড়া দুটো লিংক মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে তেজগাঁও হয়ে এবং পলাশী থেকে মগবাজার রেলক্রসিং হয়ে মূল সেতুর সঙ্গে যুক্ত হবে।  
গুলিস্থান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়ে মিরপুর থেকে বনানী পর্যন্ত ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চলছে। 
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঢাকা-জামালপুর কম্যুটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ-এর মুগদা শাখা নির্মাণের জন্য আমরা এক একর নয় শতাংশ জমি প্রদান করেছি। আমি আশা করি, উত্তম শিক্ষা প্রদানে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এখন আরো বেশি উদ্যোগী হবে। 

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। এ দায়িত্বটি শিক্ষকমন্ডলীকেই পালন করতে হবে। 
দেখা যায়, ক্লাশে প্রচুর হোম-ওয়ার্ক দেওয়া হয়। যা শেষ করতে করতে শিশুদের গভীর রাত হয়ে যায়। বিনোদন, বিশ্রাম কোনো কিছুই নেই। 
হোম-ওয়ার্কটা মুখস্ত নির্ভর না হয়ে সৃজনশীল ধর্মী হওয়া উচিত। এতে শিশুদের অনুসন্ধিৎসু মন ও মেধার বিকাশ ঘটবে। শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও গবেষণার মনোভাব গড়ে উঠবে। নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রেরণা পাবে। 

ক্লাশে ভাল লেখাপড়া হলে প্রাইভেট পড়ার দরকার হয় না। তাই সকলকে এ মনোবৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। 

কিছু কিছু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন করেন। ভাবেন, মারলেই তারা লেখাপড়ায় মনোযোগী হবে। আচার-আচরণ শিখবে। কিন্তু হয় তার উল্টো। 
শিশুদের আচার-আচরণে ত্রুটি এবং ভাল লেখাপড়া না করার ব্যর্থতা তো শিক্ষক এবং অভিভাবকের। ঐ শিক্ষার্থীর নয়। তাই প্রতিটি শিক্ষককে আরো সতর্ক হতে হবে। 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।         
প্রতিটি অভিভাবককে ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিয়মিত রাখতে হবে। সন্তান কী পড়ছে, হোম-ওয়ার্ক ঠিকমতো করছে কি না - তা টেবিলের পাশে বসে দেখতে হবে। 

বিদ্যালয় হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের সবচেয়ে প্রিয় স্থান। তাই প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনোদন ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। শরীর ও মন ভাল থাকলে লেখাপড়া করার আগ্রহও বাড়ে। 
সুধিমন্ডলী, 
বাংলাদেশ সব দিক থেকে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়তে চাই। যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থাকবে না। বাংলাদেশ একটি শিক্ষিত জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আসুন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত আধুনিক, গণতান্ত্রিক, শিক্ষিত ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। 
            পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মুগদা শাখার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।   
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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